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চােলর দাম স্িথিতশীল বা কম রাখা বাংলােদেশর রাজনীিতেত অন্যতম স্েলাগান ও গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়।

িনর্বাচেন জয়লােভর জন্যও এিটেক ধরা হয় গুরুত্বপূর্ণ িনয়ামক তথা শর্ত িহেসেব। তেব
বর্তমান প্েরক্ষাপেট চােলর দাম সস্তা এবং এটােক রাজৈনিতক হািতয়ার িহেসেব ব্যবহার কতটা
সঙ্গত, তা খিতেয় েদখা প্রেয়াজন। েদেশ খাদ্যিনরাপত্তার িবষয়িট এখন েবশ েজােরর সঙ্েগ
আেলািচত হচ্েছ; তাও অেনকাংেশ চােলর মূল্েযর সঙ্েগ যুক্ত। লক্ষণীয়, খাদ্যিনরাপত্তা বলেত
আমরা সাধারণত চােল স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনেকই বুঝিছ। িকন্তু খাদ্যিনরাপত্তােক এত
ক্ষুদ্রভােব েদখার অবকাশ েনই। অেনেক বলেছন, আমরা চােল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং েদেশ দুর্িভক্ষ
েনই। িকন্তু সাধারণভােব স্থানীয় জনেগাষ্ঠীর একিট বড় অংশ পুষ্িটহীনতায় ভুগেছ।
কৃিষপণ্েযর দােমর সঙ্েগও গ্রামীণ অর্থনীিত ওতপ্েরাতভােব জিড়ত। এ পিরপ্েরক্িষেত
খাদ্যনীিতর পুনর্মূল্যায়ন দরকার।
আমােদর অর্থনীিত গ্রামীণ অর্থনীিতর সঙ্েগ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত। আেগ গ্রামীণ অর্থনীিত
বলেত— চাল উত্পাদন, এর ন্যায্য দাম এবং তা শহের পাঠােনার িবষয়গুেলাই েপত প্রাধান্য। এ
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ধরেনর একিট সাধারণ সম্পর্ক িছল সব ক্েষত্ের। গ্রামীণ অর্থনীিতেক বর্তমােন এত সহজভােব
ব্যাখ্যা করাটা েযৗক্িতক হেব না। গ্রামীণ অর্থনীিতেত দুই ধরেনর িবষয় রেয়েছ। খাদ্য
সরবরাহ ছাড়াও বাজাের পণ্য িবক্ির কের কৃষক েয অর্থ পান, েসিট সামগ্িরক অর্থনীিতেত
চািহদা সৃষ্িটর বড় উত্সও বেট। এ কারেণই গ্রামগঞ্েজ ওয়ালটন, অটিব, বাটা ও এেপক্েসর
েশারুম েদখা যাচ্েছ। িবিভন্ন নািমদািম ব্র্যান্েডর আইসক্িরেমর খুচরা েদাকান ৈতির
হচ্েছ। এমনিক েখয়াঘােট েগেলও েদখা যােব মােমর েবাতলজাত পািন, প্রােণর েকামল পানীয় ও
রুিচর চানাচুর রেয়েছ েসখােন। এগুেলা িকন্তু আেগ িছল না। বাংলােদেশর প্রত্যন্ত অঞ্চেলর
েযেকােনা গ্রােম এখন কমলা বা আেপল পাওয়া যায়। অর্থাৎ এসব পণ্েযর চািহদা সৃষ্িট হেয়েছ
গ্রামগঞ্েজ। েদেশর অর্থনীিতেত এিট রাখেছ বড় ভূিমকা। এর মূেল কেয়কিট িবষয় কাজ কের।
প্রথমত. গ্রামীণ অর্থনীিতেত উত্পাদনশীলতা ও আয় েবেড়েছ। ইির-েবােরাসহ উচ্চফলনশীল ধােনর
আবাদ ও উত্পাদন েবেড়েছ। চােলর দাম বাড়ায় ২০০৮ সাল েথেক গ্রামীণ অর্থনীিত উজ্জীিবত
হেয়েছ। চােলর দাম েকিজপ্রিত ২০-২২ েথেক ৪০ টাকা হওয়ায় গ্রােমর মানুষ তথা কৃষেকর প্রকৃত
উত্পাদন ২০১০ সােলর মধ্েযই দ্িবগুণ হেয় যায়। এেত নতুন চািহদাও সৃষ্িট হয়।
দ্িবতীয়ত. প্রান্িতক বা ভূিমহীন কৃষক, যারা শ্রিমক িহেসেব প্রধানত ক্েষেত কাজ কেরন,
তােদর মজুিরও েবশ েবেড় যায় কৃষেকর আয় বাড়ার সঙ্েগ সঙ্েগ। এর সঙ্েগ জনশক্িত রফতািন ও
েরিমট্যান্সপ্রবাহ বাড়ায় বড় অবদান েরেখেছ। গ্রামাঞ্চেলর সাধারণ মানুষই অদক্ষ কর্মী
িহেসেব িবেদেশ যাচ্েছন িবপুলভােব। এিটও আমােদর গ্রামীণ অর্থনীিতেত বড় ভূিমকা েরেখেছ।
গ্রামীণ অর্থনীিতেক সচল করেত এ দুই ক্েষত্েরই নীিতগত পিরবর্তন আনেত হেব। সনাতন
দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক েদখেল গ্রামীণ অর্থনীিতেক সচল রাখা সম্ভব হেব না। মেন রাখেত হেব, এেক
সচল রাখেত না পারেল ৬০ শতাংশ মানুেষর চািহদােক আমরা উজ্জীিবত করেত পারব না। এিট করেত না
পারেল উজ্জীিবত হেব না আমােদর অর্থনীিতও।
িশল্প প্রবৃদ্িধর জন্য অভ্যন্তরীণ চািহদার েয রকম সহায়তা দরকার, শুধু শহরেকন্দ্িরক
চািহদা িদেয় তা িমটেব না। দুই বছর ধের েদেশ চােলর প্রকৃত মূল্য price in real terms)
কমপক্েষ ২০-৩০ শতাংশ কেম েগেছ। অথচ প্রিত বছর গেড় ১০ শতাংেশর মেতা মূল্যস্ফীিত হেয়েছ।
ফেল ধান-চাল উত্পাদন েথেক কৃষেকর সমপিরমাণ প্রকৃত আয় কেম েগেছ। এর সঙ্েগ েযাগ হেয়েছ
পােটর দরপতন। িবশ্বমন্দার ফেল েদড়-দুই বছর ধের আমােদর পােটর দাম কেমেছ। আমােদর গ্রামীণ
অর্থনীিতেত এরও বড় প্রভাব পেড়েছ। এসব িবষেয়র পিরপ্েরক্িষেত পুনর্মূল্যায়ন করা
দরকার— িবদ্যমান খাদ্যনীিত িঠক আেছ িক না।
িকছুটা হেলও সত্য, প্রিত বছর েয পিরমাণ চাল উত্পাদন েদখােনা হচ্েছ, তা আমােদর অনুিমত
চািহদার েচেয় েবিশ। ব্যক্িত ও সরকাির খােত মজুদ বাড়ায় ২০১০ ও ২০১১ সােল সরবরাহ েবিশ
হওয়া সত্ত্েবও চােলর বাজারমূল্য কেমিন। পর পর বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষকেক বাধ্য হেয় মজুদ
চাল বাজাের ছাড়েত হয়। এেত দাম িকছুটা কেম আেস। তখন তারা ধের িনেয়িছেলন দাম আর বাড়েব না।
এভােব মজুদ পণ্য একসময় চেল আেস বাজাের। এ কারেণ আমরা েদেখিছ, মঙ্গার সময়ও বাজাের চােলর
সরবরাহ িছল পর্যাপ্ত এবং দাম বােড়িন। বরং অেনক সময় েদখা েগেছ দাম িনম্নগামী। মজুদদাররা
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যখন েদেখেছন দাম বাড়েছ না, তখন েলাকসােন হেলও তারা চাল েছেড় িদেয়েছন বাজাের। ভিবষ্যেত
বাম্পার ফলেনর পর মজুদ বাড়ােনা সম্ভব না-ও হেত পাের। এরই পিরপ্েরক্িষেত িচন্তা করেত হেব
কৃষেকর আয় আর কমেত না েদয়ার। আমােদর উত্পািদত চাল েদেশর বাইের েযেত েদব না, বাইের েথেক
এেন বাজাের ছাড়ব— এ মানিসকতা েথেক েবিরেয় আসেত হেব।
তৃতীয়ত. চালিভত্িতক খাদ্যিনরাপত্তা আমােদর পুষ্িটহীনতা কমােত সাহায্য কেরিন। েদেশ
িশশুেদর পুষ্িটহীনতার মাত্রা এখেনা েবিশ। এক্েষত্ের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
অর্জেন িপিছেয় পড়িছ আমরা। চােল স্বয়ংসম্পূর্ণ হেয়িছ িঠকই, িকন্তু পুষ্িটহীনতা েথেক
যাচ্েছ। অিতিরক্ত চাল েখেয় িকন্তু পুষ্িটর চািহদা পূরণ করা যােব না। েসক্েষত্ের দরকার
চােলর পিরেভাগ কিমেয় অন্যান্য— শাকসবিজ, ফলমূল ও আিমষজাতীয় খাদ্েযর পিরেভাগ বাড়ােনা।
এক্েষত্ের িশক্ষা ও সামািজক জাগরেণর প্রেয়াজন রেয়েছ। আলুসহ অন্যান্য খাদ্য উত্পাদন ও
পিরেভােগ ভারসাম্য আনেত হেব। শুধু চাল েখেয় পুষ্িট সমস্যার সমাধান করা যােব না। এ
দৃষ্িটেকাণ েথেক েদখেলও চােলর ওপর িনর্ভরতা কিমেয় সরকাির নীিতগুেলােত আরও
ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্িটসম্পন্ন খাদ্যব্যবস্থার িদেক নজর িদেত হেব। অর্থাৎ েযসব খাদ্য
আমােদর খাদ্যতািলকায় থাকা উিচত, েসগুেলােক চািহদার সঙ্েগ তাল িমিলেয় উত্পাদন করেত হেব;
যােত সবাই ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য পিরেভাগ কের। আমােদর খাদ্যনীিতও সাজােত হেব এ আেলােক।
চতুর্থত. কৃষেকর উপার্জন কেম যাওয়ায় িবরূপ প্রভাব পড়েছ অভ্যন্তরীণ বাজােরও।
গ্রামাঞ্চেল সব ধরেনর েভাগ্যপণ্েযর চািহদা কেম যাচ্েছ। এিট িকন্তু প্রবৃদ্িধর হার
বাড়ােত সাহায্য করেব না। িচন্তা করেত হেব, কীভােব গ্রােমর মানুেষর প্রকৃত আয় অক্ষুণ্ন
এবং সমেয়র সঙ্েগ তা বাড়ােনা যায়। শুধু সস্তায় চাল খাওয়ােল এিট সম্ভব হেব না। বাংলােদেশর
চােলর দাম আন্তর্জািতক বাজােরর সঙ্েগ সঙ্গিতপূর্ণ অবস্থায় আনেত হেব; যােত কৃষকরা
েযৗক্িতক দাম পান। ২০০৮-০৯ সােল েবেড়িছল ধান-চােলর দাম। ফেল গ্রামীণ অর্থনীিত অেনকাংেশ
সচল হেয় ওেঠ পরবর্তী সমেয়। তেব সাধারণত বাংলােদেশ চােলর দাম আন্তর্জািতক বাজােরর েচেয়
কম থােক েযমনিট রেয়েছ এখন। আমােদর কৃষেকর জন্য এিট েমােটও ভােলা খবর নয়। আমােদর চােলর
দাম িবশ্ববাজার েথেক কম হেল ধােপ ধােপ তা রফতািনর ব্যবস্থা করা েযেত পাের। এ ক্েষত্েরও
তদারিক বাড়ােত হেব। আগামী েবােরা েমৗসুেম যিদ বাম্পার ফলন হয়, তেব সরকািরভােব চাল িকেন
উদ্ভুত সমস্যার সমাধান সম্ভব হেব বেল মেন হয় না। এ ব্যাপাের সরকারেক এখনই িচন্তা করেত
হেব।
এখন কৃষকরা চালেকও অর্থকরী ফসল িহেসেব েদখেছন। েমৗিলক চািহদা িহেসেব এেক তারা আর
িবেবচনা করেছন না। উত্পাদন খরচ েবেড়েছ প্রচুর। সার, পািন, বীজ প্রভৃিতর জন্য খরচ করেত
হয়। এছাড়া রেয়েছ শ্রিমেকর খরচ। সব ব্যয় িনর্বাহ করার পর মুনাফা করেত হয় তােক। আেগ
অবস্থা এমন িছল না। কৃষক িনেজই কাজ করেতন তার পিরবােরর খাদ্যিনরাপত্তার জন্য। উত্পাদন
হেল ভােলা, না হেলও এিট চািলেয় যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর িছল না। েতমন মানিসক অবস্থা িকন্তু
এখন আর েনই। তাই চােলর উত্পাদন ধের রাখেত কৃষকেক এর যথাযথ দাম িদেত হেব। নইেল গ্রােম এখন
েযিট েদখা যাচ্েছ— কৃষকরা ধােনর জিমেত গাছ লাগােবন স্থায়ীভােব এবং অন্যভােব (কৃিষকােজর
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বাইের) জীিবকা িনর্বাহ করেবন।
আমােদর নীিতিনর্ধারকেদর একই সঙ্েগ িচন্তা করেত হেব— কীভােব কৃিষ উত্পাদনেক বহুমুখী করা
যায়। বর্তমােন কৃিষ খােতর সরকাির ব্যয় বা অনুদান প্রধানত চাল উত্পাদেনই ব্যবহার হয়।
সরকাির সাহায্য-সহেযািগতা এবং অনুদান অন্যান্য শস্য ও শাকসবিজ উত্পাদেন অিধকতর ব্যবহার
করেত হেব। এিট খাদ্যশস্য বহুমুখীকরেণরও একিট অংশ। এটােক অন্যভােব েদখার সুেযাগ েনই।
আমােদর শাকসবিজ, মাছ-মাংস ও আম-জাম-িলচু— সব িকছুরই দরকার আেছ। এক্েষত্ের সরকােরর
সুিনর্িদষ্ট েকােনা নীিতমালা েনই। এ পিরবর্তন খাদ্যনীিতর সঙ্েগ সাংঘর্িষক, এটা মেন করাও
িঠক হেব না। এটা খাদ্য পিরেভাগেক ভারসাম্যপূর্ণ করেত সহায়তা করেব। কারণ ক্রেম আমরা ফল ও
শাকসবিজ েবিশ পিরেভাগ করব। এর পুষ্িটগত কারণ রেয়েছ। সরকার যিদ উন্নত মােনর সবিজ, শস্য ও
ফল উত্পাদন ও বহুমুখীকরেণ সহায়তা িদেত পাের, তা আমােদর ফুড বাস্েকেট প্রেয়াজনীয়
ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা েজাগােব। স্বাস্থ্যগত িদক েথেকও েসিট হেব আমােদর জন্য ভােলা এক
পদক্েষপ। েসক্েষত্ের কৃিষনীিতেত বড় রকেমর পিরবর্তন আনেত হেব।

অেনক সময় বলা হয়, পর্যাপ্ত চাল না থাকেল আমরা খাব কী? এটা এক ধরেনর প্যারানেয়ড মানিসকতা।
েযন ধেরই েনয়া হয়, পর্যাপ্ত চাল উত্পাদন না করেল আমােদর না েখেয় থাকেত হেব! িবশ্েব অেনক
েদশ রেয়েছ যারা চাল উত্পাদন কের না িকন্তু এিট পিরেভাগ কের। মধ্যপ্রাচ্েযর অেনক েদেশই
চাল বা গম উত্পাদন কের না; তােদর িক খাদ্যিনরাপত্তা েনই? তােদর খাদ্যিনরাপত্তা
েকাত্েথেক আসেছ এবং েকন তারা িনরাপত্তাহীনতায় ভুগেছ না? কারণ তােদর ক্রয়ক্ষমতা রেয়েছ।
দাম যা-ই েহাক, এিট তারা িকনেত পাের। আেমিরকা, কানাডা, ভারত, থাইল্যান্ড, িভেয়তনাম,
অস্ট্েরিলয়া— এসব েদেশ প্রচুর চাল-গম উদ্বৃত্ত থােক। এখান েথেক চাল েকেন তারা।
বাংলােদশেকও সব সময়ই চােল স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকেতই হেব, এিট ধ্রুব সত্য নয়। এক্েষত্ের যিদ
কেয়ক লাখ টন চাল আমদািন করেত হয়, যা আমরা সব সময়ই করিছ— তা বড় সমস্যা ৈতির করেত পাের না।
এ ক্রয়ক্ষমতা আমােদর রেয়েছ। আমরা যিদ অন্যান্য পণ্য আমদািন করেত পাির, তাহেল িকছুটা চাল
েকন আমদািন করেত পারব না? ৈবেদিশক মুদ্রার িরজার্ভ শক্িতশালী থাকেল চাল িকনেত েবগ
পাওয়ার কথা নয়। অন্যান্য েদশ িকনেত পারেল, বাংলােদশও পারেব। শুধু চাল িকেন গুদামজাত করেত
হেব— এমন েকােনা কথা েনই। কারণ এিট পচনশীল পণ্য। এিট নষ্ট হয় েবিশ িদন ধের রাখেল এবং
িঠকমেতা মজুদ করেত না পারেল। এক্েষত্ের ভারেতর খাদ্য মজুদ কার্যক্রম অন্যতম খারাপ
উদাহরণ িহেসেব েদখােনা েযেত পাের। েদশিট প্রায় ৫০-৬০ িমিলয়ন টন চাল ও গম মজুদ করেছ অেনক
বছর েথেক। এগুেলা েবশ িকছুটা ইঁদুরেক খাওয়ােনা বা পচােনা হচ্েছ। এটা ভােলা নীিতর উদাহরণ
হেত পাের না। ভারত সরকার ওয়ালমার্েটর মেতা েকাম্পািনেক সম্প্রিত েদেশ িনেয় আসার
পিরকল্পনা িনেয়েছ। এর অন্যতম লক্ষ্য, খাদ্য প্রক্িরয়াকরণ িশল্েপর উন্নয়ন ঘটােনা। কৃষক
েযন তার উত্পািদত সবিজ তাড়াতািড় মাঠ েথেক বাজাের আনেত পােরন, চাইেল েযন এিট সংরক্ষণ
করেত পােরন, তার উদ্েযাগ িনচ্েছ। ভারেত ৩০-৪০ শতাংেশর মেতা সবিজ নষ্ট হয়। আমােদর েদেশর
অবস্থাও সম্ভবত অনুরূপ। এর মূল কারণ, প্রক্িরয়াকরণ কীভােব করেত হয়, তা আমরা জািন না।
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বাজারজাতকরণ বা সংশ্িলষ্ট েচইন কীভােব েডেভলপ করেত হয়, তাও আমােদর অজানা। সনাতনী
পদ্ধিতেত িকন্তু এগুেলা হেব না। এর আধুিনকায়ন করেত হেব। তা করেত েগেল আমােদর ভারেতর মেতা
িবেদশী েটকেনালিজ বা বাজারজাতকরণ পদ্ধিত রপ্ত করার েচষ্টা করেত হেব। রাজৈনিতক
প্রিতবন্ধকতা সত্ত্েবও মনেমাহন িসংেয়র সরকার এ িবষেয় পদক্েষপ িনেয়েছ। বাংলােদেশর িকছু
েকাম্পািন অবশ্য এরই মধ্েয িবষয়িট িনেয় কাজ করেত শুরু কেরেছ। এর মাধ্যেম মাছ-মাংস, ফল ও
সবিজ েয প্রচুর পিরমােণ অপচয় হয়, তা কমােনা যােব। এিট কমােনা েগেল আমােদর
খাদ্যিনরাপত্তায় বড় রকেমর উন্নিত আশা করা যায়।
আমরা প্রচুর চাল অপচয় কির। এ ধরেনর অপচয় েঠকােত খাদ্য পিরেবশেনর অভ্যােসও পিরবর্তন আনেত
হেব। পিরমাণ না েজেনই আমরা একজেনর প্েলেট খাবার উিঠেয় িদই, যা পের নষ্ট হয়। মধ্যপ্রাচ্েয
এ প্রবণতা েবিশ েদখা যায়। িবেয়সহ এ ধরেনর অনুষ্ঠােন আমােদর েদেশও এ প্রবণতা িবেশষভােব
লক্ষণীয়। এেত প্রিত বছর িবপুল পিরমাণ চাল অপচয় হয়। এক্েষত্েরও আমােদর সেচতনতা ৈতির করেত
হেব। গেড় তুলেত হেব প্রেয়াজন অনুযায়ী উিঠেয় িনেয় পিরেভােগর অভ্যাস। প্রিত বছর আমরা েয
পিরমাণ চাল উত্পাদন কির, তা সিঠকভােব সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা েগেল চাল উত্পাদেন আর
প্রবৃদ্িধর দরকার েনই। ব্যক্িত খােতর আয় েবেড় চােলর চািহদা কেম আসেব সমেয়র সঙ্েগ।
একসময় জাপােন একজন মানুুষ গেড় বর্তমােনর েচেয় িতন গুণ চাল েখত। আমােদর খাদ্যাভ্যােসও এ
প্রবণতা লক্ষণীয়। জনপ্রিত বার্িষক চাল পিরেভােগর পিরমাণ ২০০৫ সােলর ১৭০ েথেক ২০১০-এ ১৫৯
েকিজেত েনেম এেসেছ। HEIS (Household Expenditure and Income Survey এর তথ্য এিট। কােজই
অভ্যন্তরীণ খাদ্য চািহদা েমটােনার জন্য আমােদর চাল উত্পাদন খুব একটা
বাড়ােনার প্রেয়াজন আেছ বেল মেন হয় না। তেব রফতািনর জন্য হেল িঠক আেছ। েসক্েষত্ের েতা
পুরেনা িবষয়িটই আবার চেল আেস সামেন— অভ্যন্তরীণ বাজারেক আন্তর্জািতক বাজােরর সঙ্েগ
সঙ্গিতপূর্ণ করেত হেব। েস অবস্থায় কৃষকরাই িসদ্ধান্ত েনেবন, তারা কী উত্পাদন করেবন। এ
ইস্যুগুেলা িবেবচনায় েরেখই আমােদর খাদ্যিনরাপত্তা এবং কৃষেকর আয় েদখেত হেব। িবষয়
দুিটেক আলাদাভােব েদখার সুেযাগ েনই। গ্রামীণ অর্থনীিতর সঙ্েগ খাদ্য ও পুষ্িটগত
িনরাপত্তা জিড়ত। সনাতনী প্রথার খাদ্যিনরাপত্তার কথা বেল আমরা গ্রামীণ অর্থনীিত ও
জনস্বাস্থ্যেক ধ্বংেসর মুেখ েঠেল িদেত পাির না। েকািট েকািট কৃষেকর উপার্জেনর িবষয়িট
এবং জনস্বাস্থ্যেক উেপক্ষা কের আমরা জািতগত ও সামগ্িরক অর্থনীিতর উন্নিত করেত পারব না।
িবষয়িট অবশ্যই েভেব েদখার দািব রােখ।


